

পাঠ 14
দানিয়েল ও ব্যাবিলনের রাজা
শিক্ষকের নির্দেশিকা  ·  দেখো, শোনো ও বাঁচো – বই 5: ঈশ্বরের জন্য বিচারে
	উদ্দেশ্য
	শিশুদের দেখানো যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুরা ঈশ্বরের কাছাকাছি থেকে চলেছিলেন, আর ঈশ্বর তাঁদের মহা শক্তি ও দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

	শাস্ত্রপাঠ
	দানিয়েল 2:1-49

	মুখস্থ পদ
	যাত্রাপুস্তক 20:11
(দশ আজ্ঞা) “কারণ ছয় দিনে প্রভু আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন।”



	লক্ষ করো: এই অংশটি এত দীর্ঘ যে শিশুদের সব খুঁটিনাটি বলা সম্ভব নয়; স্বপ্নগুলো কী নিয়ে ছিল তা তারা জানলেই যথেষ্ট।



পাঠ উপস্থাপন
শুরুর কথা
তুমি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকলে কেমন লাগে? শিশুদের উত্তর দেওয়ার সময় দাও। সম্ভবত তুমি ঘুমাতে পারো না, আর খেতেও ইচ্ছে না করতে পারে। যা তোমাকে চিন্তিত করছে তা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলা ভালো।
পাঠের মূল বিষয়গুলো
1.	ব্যাবিলনের শক্তিশালী রাজা নবূখদনিৎসর খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি এমন অস্থির করা স্বপ্ন দেখেছিলেন যা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর সব জাদুকর ও জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের ক্ষমতা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের শুধু স্বপ্নের অর্থ নয়, তিনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন তাও তাঁকে বলতে হবে (দানি 2:1-9)! তারা তা করতে না পারায় নবূখদনিৎসর খুব রেগে গেলেন এবং তাঁর সব জ্ঞানী লোককে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। এর মধ্যে দানিয়েল ও তাঁর তিন বন্ধুও ছিলেন (2:10-13)।
2.	দানিয়েল ও তাঁর বন্ধুরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, আর ঈশ্বর দানিয়েলের কাছে স্বপ্নটি প্রকাশ করলেন (2:14-19)।
3.	দানিয়েল রাজা নবূখদনিৎসরকে ব্যাখ্যা করলেন যে তিনি রাজাকে যে স্বপ্নগুলো পাঠিয়েছিলেন তার অর্থ কেবল স্বর্গের ঈশ্বরই প্রকাশ করতে পারেন (2:24-29)। ছবি 14 দেখাও। লক্ষ করো দানিয়েল কত নম্র ছিলেন, কিন্তু একজন শক্তিশালী পার্থিব রাজার সামনে কথা বলার জন্য ঈশ্বর তাঁকে কত সাহস দিয়েছিলেন।
4.	ঈশ্বর নবূখদনিৎসরকে ভবিষ্যতের কথা বলছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক রাজ্য আসবে ও যাবে, কিন্তু একটি মহত্তর রাজ্য আসছিল যা সবগুলোকে ধ্বংস করবে। এটি ছিল ঈশ্বরের রাজ্য, যা চিরকাল থাকবে (2:36-39, 44-45)।
5.	রাজা দানিয়েলের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অন্য সব জ্ঞানী লোককে ছেড়ে দিলেন এবং দানিয়েলকে সমস্ত ব্যাবিলনের শাসনকর্তা করলেন (2:46-49)।
গল্পের প্রতি আমাদের সাড়া
ইউরোপের একটি দেশ আলবেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ও সরকার বলেছিল, “কোনো ঈশ্বর নেই।” তারা মণ্ডলীগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আলবেনীয় খ্রীষ্টানদের এমনকি প্রার্থনা করতেও নিষেধ করেছিল। কিন্তু পৃথিবীর বাকি অংশের মানুষ সেই দেশের জন্য প্রার্থনা করেছিল। 1991 সালে তাদের প্রার্থনার উত্তর এল এবং সেই সরকারের পতন হল। এখন মণ্ডলীগুলো আবার খুলছে এবং এই অত্যন্ত গরিব দেশে হাজার হাজার মানুষ বাইবেল ও খ্রীষ্টীয় সাহিত্য চাইছে। আমাদের ঈশ্বরই সমস্ত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শাসক, পার্থিব শাসকরা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে ভাবলেও।
মুখস্থ পদটি মনে গেঁথে দিন
এই পদটি সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের শক্তি দেখায়।
এ পর্যন্ত শেখা সব আজ্ঞা আবৃত্তি করো।
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